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তথ্যবিবরণী                                                                 
                                 নম্বর : ৫৮৭ 
প্রতিস্থাপিত কোচ দ্বারা আন্তঃনগর উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন

ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) : 

                                       

ঢাকা-নোয়াখালী- ঢাকার মধ্যে চলাচলরত আন্তঃনগর উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রতিস্থাপিত কোচ দ্বারা আজ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে নতুনভাবে উদ্বোধন করছেন রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন। এ সময় রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য এইচ এম ইব্রাহিম উপস্থিত ছিলেন।

 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে মন্ত্রী বলেন, একটি ভারসাম্যপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম গড়ে তোলার লক্ষ্যে রেলওয়েকে গুরুত্ব দিয়ে সাজানো হচ্ছে। আগামীতে আরো নতুন কোচ আসলে নোয়াখালীসহ বিভিন্ন রুটে নতুন ট্রেন সার্ভিস চালু করা সম্ভব হবে। ট্রেনের টিকিট সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, ট্রেনের টিকেট ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা অচিরেই জানানো হবে। 

আন্তঃনগর উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে পূর্বে কোন এসি কোচ ছিল না। এখন থেকে এটি ৭৮৯ টি আসন বিশিষ্ট ১৬টি কোচ দিয়ে চলাচল করবে। এতে আসন থাকবে এসি চেয়ার ৩৪৯টি, শোভন চেয়ার থাকবে ৪৪০টি। 

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#
             

শরিফুল/সাহেলা/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৮৫০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                                      নম্বর: ৫৮৬ 

বিরোধীদল হিসেবে দায়িত্বপালনে বিএনপি ব্যর্থ 

           --তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীদল হিসেবে দায়িত্বপালনে বিএনপি ব্যর্থ। 

আজ রাজধানীর তোপখানা রোডে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে প্রেস কাউন্সিল দিবসের সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, ‘গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে হলে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। গণতন্ত্রকে সংহত করা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত করা, বহুমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সংহত করা শুধু সরকারি দলের দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব সব রাজনৈতিক দলের এবং যারা বিরোধী রাজনীতি করেন তাদেরও। সেই দায়িত্ব পালন করতে বিএনপি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা গণতন্ত্রে ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে বিশ্বাস করে না বিধায় অতীতে প্রেস কাউন্সিলসহ দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে।’ 

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক নাসিমের সভাপতিত্বে তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং প্রেস কাউন্সিল সদস্য দৈনিক প্রভাত সম্পাদক মুজাফফর হোসেন পল্টু, দ্য ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম, বিএফইউজে’র সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, বিএফইউজে সভাপতি ওমর ফারুক সভায় বক্তব্য রাখেন। প্রেস কাউন্সিল সদস্য সেবীকা রানী ও ড. উৎপল কুমার সরকার এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘আজকে যখন একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, বিএনপি তখন সেটি নিয়ে বিতর্ক তৈরির অপচেষ্টা করছে। তারা যখন দেখলো যে সার্চ কমিটি সমাজের সমস্ত মানুষের সাথে আলোচনা করছে এমনকি তাদের পক্ষে যারা কথা বলে তারাও সেখানে আলোচনায় গেছে, তখন মির্জা ফখরুল সাহেবরা হতাশা থেকে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বক্তব্য রাখছেন।’

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো, সরকারের সমালোচনা না করে তারা বিরোধীদল হিসেবে কতটা ব্যর্থ, তারা তাদের কর্মীদের কাছে কতটা ব্যর্থ, সেটি আয়নায় দেখার জন্য। আসুন সবাই মিলে গণতন্ত্রকে সংহত করি, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সংহত করি, আমাদের বহুমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে সংহত করি।’

প্রেস কাউন্সিলের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা মনে করেন যে আমাদের এই বহুমাত্রিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশে গণমাধ্যমের বিকাশ প্রয়োজন, স্বাধীনতা প্রয়োজন। একইসাথে প্রয়োজন দায়বদ্ধতারও। সেই দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্যই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রেস কাউন্সিল গঠন করেছেন। প্রেস কাউন্সিল একটি জুডিশিয়াল বোর্ড, এর মুখ্য কাজ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা গোষ্ঠী যদি কোনো সংবাদের জন্য সংক্ষুব্ধ হয়, তখন প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করলে কাউন্সিল সেটি নিষ্পত্তি করবে। এছাড়া সাংবাদিকতার নীতিমালা নিয়েও কাউন্সিল কাজ করছে। এই কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী করতে প্রেস কাউন্সিল আইনকে যুগোপযোগী করে মন্ত্রণালয় খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠিয়েছে। এটি পাস হলে কাউন্সিল আরো কার্যকর সেবা দিতে পারবে।’ 

এসময় গণমাধ্যমকর্মী আইন প্রসঙ্গে ড. হাছান বলেন, ‘শ্রম মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে গণমাধ্যমকর্মী আইনের খসড়া তৈরি হয়েছে। পার্লামেন্টে উত্থাপনের পর সেটি কমিটিতে যাবে, কমিটি চাইলে যেকোনো পরিবর্তন করতে পারে, ফেরত পাঠানোরও ক্ষমতা আছে। সাংবাদিকদের কল্যাণবৃদ্ধিতে যেটি দরকার সেটি অবশ্যই করা যাবে।’ 

সচিব মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, গণমাধ্যমের কল্যাণে প্রেস কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে মন্ত্রণালয়। দেশের জনগণ ও গণমাধ্যম এর সুফল পাবে।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                 
                                 নম্বর : ৫৮৫ 
পাটের বস্তা ব্যবহার নিশ্চিতে অভিযান

ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি)

সরকার পাট পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার এর লক্ষ্যে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’  বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই আইনের আওতায় ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা ও তুষ-খুদ-কুড়া, পল্ট্রি ও ফিসফিডসহ মোট ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ও চিনিসহ উনিশটি পণ্য সংরক্ষণ ও পরিবহনে পাটের বস্তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে আজ মোবাইল কোর্ট অভিযান চালানো হয় ঢাকার টাউন হল বাজার, মোহাম্মদপুর চালের আড়ত এলাকায়। ঢাকা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করে পাট অধিদপ্তর। 
ঢাকা জেলার নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয় এবং মোট ২টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এ সময় পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোহাম্মদ আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
#

   সৈকত/সাহেলা/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৫৮৪

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 

ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ হাজার ৬৯২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ। এ সময় ৩৪ হাজার ৬৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।  

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ১৯ জন। এ পর্যন্ত ২৮ হাজার ৮৩৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৬ লাখ ৯১ হাজার ৮৯২ জন।

#
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করোনায় স্বাস্থ্যবিভাগ সফল হয়েছে বলেই বাংলাদেশ স্বস্তিতে আছে

                           -স্বাস্থ্যমন্ত্রী 

ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, করোনা মহামারি মোকাবিলায় গোটা বিশ্ব যেখানে টালমাটাল অবস্থায়, সেখানে বাংলাদেশ রেমিট্যান্স এ উর্ধ্বগতিতে রয়েছে, দেশে খাদ্য সংকট হয়নি, মানুষ কোথাও না খেয়ে থাকেনি, দেশের পদ্মাসেতু বাস্তবায়নসহ সকল মেগা প্রজেক্টের কাজ পুরোদমে চলছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভ্যাকসিনেশনের হার বাংলাদেশে বেশি, একারনে বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে বেশি কাজের সুযোগ পাচ্ছে। 

আজ দুপুরে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে রাজধানীর চারটি হাসপাতালে নতুন করে ১২৬টি ডায়ালাইসিস বেড উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী।
সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বেড বৃদ্ধি প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, এই হাসপাতালে আগে বেড ছিল ৮'শ টি। আমরা এটিকে উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে এখন সাড়ে ১৩শ বেড করেছি। নতুন আরো ২৪০ বেড বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। আজকেই দেশের কুর্মিটোলা, মুগদা, মিটফোর্ড হাসপাতালের সাথে একযোগে আরো ১২৬ টি নতুন ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হলো। এই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে উন্নতমানের নতুন ২০ টি বেড স্থাপন করা হলো। একই সাথে, ঢাকার পাশাপাশি ৮ বিভাগে ৮ টি ১৫ তলাবিশিষ্ট সমন্বিত ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। আমরা চাচ্ছি ঢাকার মানের সেবা ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দিতে। এজন্য জেলা হাসপাতালে দ্বিগুণ বেড বৃদ্ধিসহ মফস্বল এলাকায় চিকিৎসা সেবা পৌছে দিতে ১৪ হাজার ১৫৬ টি কমিউনিটি সেন্টার করা হয়েছে। এগুলো থেকে দিনে ৯ লাখেরও বেশি মানুষ চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন যা চিকিৎসা সেবায় বর্তমান সরকারের ডিসেন্ট্রালাইজেশন চিন্তার ফসল।

ভ্যাকসিন প্রদান প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, দেশে এখন ১০ কোটির মতো ভ্যাকসিন আছে। এখনো অনেকেই ভ্যাকসিন নেননি বা নিতে চাচ্ছেন না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বর্তমানে কোভিডে মৃত্যুর ৮৫ ভাগ মানুষই নন ভ্যাকসিনেটেড। আক্রান্তেও নন ভ্যাকসিনেটেড মানুষ শীর্ষে। এজন্য ভ্যাকসিন নিতে দেশের অবশিষ্ট মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। 

সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর এবিএম খুরশিদ আলমসহ মন্ত্রণালয়ের  উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#
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রামগড় স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ শীঘ্রই শুরু হবে
  
           -নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

রামগড় (খাগড়াছড়ি), ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি ):
নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, রামগড় স্থলবন্দর নির্মাণের লক্ষ‍্যে অবকাঠমো নির্মাণের জন‍্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। শীঘ্রই এর অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু হবে। তিনি বলেন, রামগড় স্থল বন্দরের নিকট বাংলাদেশ-ভারতের মানুষের স্বপ্ন 'মৈত্রী সেতু' দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। রামগড় স্থল বন্দর শুধু ব‍্যবসা-বাণিজ‍্য নয়, দু'দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে ‘রামগড় স্থলবন্দর’ নির্মাণের স্থান পরিদর্শন শেষে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অন‍্যান‍্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম‍্যান আলমগীর হোসেন, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম‍্যান মংসিপ্রু চৌধুরী ও রামগড় স্থল বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সারাহ আলম।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১৩ বছরে দেশে অভূতপূর্ণ উন্নয়ন হয়েছে। দেশে রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ দরিদ্র থেকে মধ‍্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে; উন্নত দেশের লক্ষ‍্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ১৩ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বে ২০ থেকে ২৫তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। এজন‍্য সকলকে ঐক‍্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।
এছাড়া, প্রতিমন্ত্রী আজ খাগড়াছড়ি শহরের শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ‘বসন্ত উৎসব ও বিশ্ব ভালবাসা দিবস ২০২২’ উপলক্ষ‍্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে করেন।
#
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সারের ভর্তুকিতে লাগবে ২৮ হাজার কোটি টাকা, গতবছরের তুলনায় চারগুণ
     -কৃষিমন্ত্রী 
ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :     
            এবছর দেশে সারের ভর্তুকিতে লাগবে ২৮ হাজার কোটি টাকা, যা গতবছরের তুলনায় প্রায় চারগুণ এবং  ইতোমধ্যে ১৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক।
আজ সকালে সচিবালয়ে সারের মজুত, দাম, ভর্তুকিসহ সার্বিক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে কৃষিমন্ত্রী এসব তথ্য জানান। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: সায়েদুল ইসলামসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
মন্ত্রী বলেন, কোভিড পরিস্থিতির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সারের মূল্য অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গতবছরের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। তাছাড়া জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জাহাজ ভাড়াও প্রায় দুই গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতি কেজি সারের আমদানি ব্যয় ছিল ইউরিয়া ৩২ টাকা, টিএসপি ৩৩ টাকা, এমওপি ২৩ টাকা, ডিএপি ৩৭ টাকা, যা ২০২১-২২ অর্থবছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯৬ টাকা, ৭০ টাকা, ৫৪ টাকা এবং ৯৩ টাকা। অথচ প্রতি কেজি সার কৃষককে দেয়া হচ্ছে ইউরিয়া ১৬ টাকায়,  টিএসপি ২২ টাকায়, এমওপি ১৫ টাকায়, ডিএপি ১৬ টাকায়।
          মন্ত্রী বলেন, এর ফলে বর্তমানে ভর্তুকি দাঁড়িয়েছে প্রতি কেজি ইউরিয়া ৮২ টাকা, টিএসপি ৫০ টাকা, এমওপি ৪১ টাকা এবং ডিএপিতে ৭৯ টাকা। এ বিশাল অংকের ভর্তুকি প্রদানে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে লাগবে ২৮ হাজার কোটি টাকা। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে ভর্তুকিতে লেগেছিল ৭ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা।  এবছর  ভর্তুকি খাতে বাজেট মাত্র ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আরো প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন।
ড. রাজ্জাক আরো বলেন, পৃথিবীর কোথাও এতো ভর্তুকি দেয়ার উদাহরণ নেই। বছরে ২৮ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে আরেকটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। ভর্তুকি কমাতে বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপও রয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সংস্থার আপত্তি উপেক্ষা করে ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে সারের দাম তিনগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার অভ্যন্তরীণ বাজারে অর্থাৎ কৃষক পর্যায়ে সারের মূল্য বৃদ্ধি করেনি। অব্যাহতভাবে ভর্তুকি দিয়ে সুলভমূল্যে সার সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের ধারা বজায় রেখেছে। 
 মন্ত্রী বলেন, সারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে সরকার উভয় সংকটে রয়েছে। একদিকে এতো ভর্তুকি দিলে অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হবে, অন্যদিকে সারের দাম বাড়ালে কৃষকের কষ্ট বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন খরচ বাড়বে, খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং খাদ্যপণ্যের দাম আরো বেড়ে যেতে পারে। সবদিক বিবেচনা করে আমরা নীতিগতভাবে এখনও সারের দাম না বাড়ানোর পক্ষে। আন্তর্জাতিক বাজার পর্যবেক্ষণ করছি, তবে দাম না কমলে এই বিশাল অংকের ভর্তুকি অব্যাহত রাখা কঠিন হবে।
প্রয়োজনে সারে ভর্তুকির পরিমাণ কমানো বা সারের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, মিডিয়া কর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের মতামত নেয়া যেতে পারে বলেও জানান কৃষিমন্ত্রী।
কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সারের মূল্য ৪ দফায় কমিয়ে প্রতি কেজি টিএসপি ৮০ টাকা থেকে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা, ডিএপি ৯০ টাকা থেকে ১৬ টাকা এবং ইউরিয়া ২০ টাকা থেকে ১৬ টাকা করেছে। সার, সেচ, বীজ, বালাইনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ উৎপাদন, আমদানি, বিতরণসহ সার্বিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। কৃষি উপকরণের দাম যেমন কমিয়েছে তেমনি সহজলভ্য করে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে।  গত ১৩ বছরে সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের কোন সংকট হয়নি। ফলে, কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৫৫.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ ৩৩.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পাট ৭৭.২৫ লক্ষ বেল উৎপাদিত হয়েছে। এসব সাফল্যের পিছনে সারের দাম কমানো ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বিরাট ভূমিকা রেখেছে।
কৃষিমন্ত্রী জানান, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সার, সেচসহ কৃষি উপকরণে মোট ৮৮ হাজার ৮২৮ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করেছে। 
            মন্ত্রী বলেন, বিএনপি’র শাসন আমলে সারসহ কৃষি উপকরণের চরম সংকট ছিল। সারের জন্য কৃষকদের জীবন দিতে হয়। সারের জন্য বিএনপি সরকার ১৯৯৫ সালে ১৮ জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছিল। বিপরীতে, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সারের উৎপাদন ও আমদানি অব্যাহত রেখেছে। গত ১৩ বছরে সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের কোন সংকট হয়নি।
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Dr. Momen holds bilateral meeting with UAE counterpart
Dhaka, (14 February) :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen held a bilateral meeting with the UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed Al Nahyan in Dubai yesterday. During the meeting, both the Foreign Ministers reviewed the bilateral relations between the two countries especially in view of the expected visit of the Prime Minister Sheikh Hasina to the UAE in next month at the invitation of the Prime Minister of the UAE and the Ruler of Dubai. 

Dr. Abdul Momen congratulated the UAE leadership and people on their 50th anniversary of their nationhood while appreciating the spectacular achievements during last five decades. In this regard, the two Foreign Ministers agreed to organize some special events to mark the twin golden jubilee of nationhood of Bangladesh and UAE. 

Both the Foreign Ministers recalled the existing excellent bilateral relations between the two countries and underlined the need to work together in all areas of cooperation to the mutual benefits of the two peoples. Among the issues, they highlighted mutual commitment to deeper political engagement, cooperation in trade, commerce, investment and economic areas, enhanced air and maritime connectivity especially establishing direct shipping links between the two countries’ sea ports and introducing direct cargo flights to maintain seamless and uninterrupted supply chains.  

Both the Foreign Ministers also agreed to explore new contours of collaboration in the field of agriculture and food security, culture, cooperation in the field of science, innovation and technology with focus on ICT, IoT and digitalization in order to elevate the relationship to a comprehensive partnership. 

The two Foreign Ministers also exchanged views on the regional and multilateral cooperation between the two countries. Dr. Momen briefed the UAE Foreign Minister of the situation arising out of the forcibly displaced Myanmar nationals currently sheltered in Bangladesh and sought continued cooperation and support of the UAE for an early resolution of the crisis. 

It may be noted that the Foreign Minister Dr. Momen led a 7-member delegation to the UAE on a bilateral visit from 10-13 February. During his stay in Abu Dhabi, Dr. Momen also met Director General, IRENA and attended several programs as chief guests including Bangladesh Business Council meeting in Dubai and seminar organized at Dubai EXPO 2020 by Bangladesh Tourism Board, seminar at Emirates Centre for strategic Studies and Research, in Abu Dhabi. He also inaugurated the Bangabandhu Corner at Bangladesh Consulate, Dubai and visited a Skill Development Centre for Bangladeshi workers in Dubai.
#
Mohsin/Anasuya/Parikshit/Jahangir/Shammi/Masum/2022/1300 hour 

তথ্যবিবরণী








             
              নম্বর : ৫৭৯
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের সকল মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ
ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ বাংলাদেশের সকল মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এই প্রথম জাতীয়ভাবে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। আগামীকাল ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এই সম্মাননা প্রদান করা হবে।
সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটি একই সময়ে দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন এবং সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ মোট ৬৫৪ জন মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা প্রদান করা হবে।
সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা।
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আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ
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একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী
ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :     

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৫ ফেব্রুয়ারি ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২২' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :     

“অমর একুশে বইমেলা ২০২২’ আয়োজিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি আয়োজক সংস্থা বাংলা একাডেমি, দেশি-বিদেশি প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং ভাষা আন্দোলনের ৭০ বছর- এমন মাহেন্দ্রক্ষণে এ বছর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শুরু হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা। এবারের মেলার মূল প্রতিপাদ্য ‘জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’। তাই এবারের মেলা এক ভিন্নমাত্রা নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে।  

এ মহান দিনে আমি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ সকল ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অন্যতম নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি। 

ভাষা-আন্দোলনের হাত ধরেই আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। নানা লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভাষার সংগ্রাম পরিণত হয়েছিল আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রামে। এজন্য অমর একুশে আমাদের শেকড়ের সন্ধান দেয়। বাংলা ভাষা আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমি ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ, বিকাশ ও চর্চার লক্ষ্যে আমরা ঢাকায় ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছি।  

মহান একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ন বিস্ময়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই মন ও মননের প্রকাশ এবং সুচিন্তন কর্মকে সাধুবাদ জানিয়ে সকল সহযোগিতা করে থাকে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন মত প্রকাশ এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য বর্তমানে দেশে অত্যন্ত সুন্দর ও আন্তরিক পরিবেশ বিরাজ করছে। 

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে ১০০টি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ করছে। ইতোমধ্যে ৪০টিরও অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব বই পড়ে আগামী প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুকে সঠিকভাবে চিনতে পারবে এবং তাঁর আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে। জ্ঞান চর্চা ও পাঠের বিস্তারে অমর একুশে বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির মনন গঠনে এই বইমেলা সুদূপ্রসারী ভূমিকা রেখে চলেছে। পাশাপাশি বইমেলা আমাদের জীবনবোধ ও চেতনাকে প্রতিনিয়ত শাণিত করছে। বইয়ের মাধ্যমে মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে লেখক এবং প্রকাশকদের প্রতি আমি আহ্বান জানাই। 

আসুন, সকলে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। মহান একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে কাজ করে যাব- এ হোক আমাদের অঙ্গীকার। 

আমি ‘অমর একুশে বইমেলা ২০২২’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। 

                                                                                 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
                                                                                      বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/রবি/রেজ্জাকুর/আসমা/২০২২/১১৪৭ ঘণ্টা
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তথ্যবিবরণী                                                                                
                                              নম্বর : ৫৭৭
একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :    


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৫ ফেব্রুয়ারি ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২২' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :    

“বাংলা একাডেমির উদ্যোগে ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা-২০২২’ এর আয়োজন ইতোমধ্যে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্যের বিকাশে একটি অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান ও উৎসবে পরিণত হয়েছে। আমি অমর একুশে বইমেলার প্রাক্বালে একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্ৰদ্ধা। 
অমর একুশের বইমেলা বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলা লেখক-পাঠক-সংস্কৃতিকর্মী তথা সমাজের নানা শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্যে অনন্য জাগরণ সৃষ্টি করে। বাঙালি সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য মানবতাবাদী সংস্কৃতি। শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মুক্তি ও সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা অর্জন করি বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ২০২১ সালে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদযাপন করেছে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের অমর একুশে বইমেলার প্রতিপাদ্য ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। 
বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলা একাডেমি ১৯৫৫ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমি মহান ভাষা আন্দোলনের  স্মৃতিকে নানাভাবে ধারণ করে আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্বপালন করে আসছে। ভাষা শহিদদের রক্তস্নাত পথ ধরে গড়ে ওঠা বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে দেশ ও দেশের বাইরে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সারাবিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে ( এ প্রত্যাশা করি। 
অমর একুশে বইমেলা বাঙালির প্রাণের মেলা। বইকেনার পাশাপাশি আলোচনা সভা, সংগীতানুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে সংস্কৃতির অমিয় সুধা। বাংলা একাডেমির এই প্রাঙ্গণে সৃজনশীল ও মননশীল লেখকদের বিকাশ ও অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে অমর একুশে বইমেলা এক অবিকল্প আয়োজন। মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুজ্জ্বল রেখে ‘অমর একুশে বইমেলা’ বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে ( এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা-২০২২’ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।
জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।” 
#
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আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ
তথ্যবিবরণী                                                                  
                                         নম্বর : ৫৭৬
মনসুর এন্টারপ্রাইজের হজ লাইসেন্স প্রত্যাহার 
পাওনা বা অভিযোগ সম্পর্কে ধর্ম মন্ত্রণালয়কে জানানোর অনুরোধ

ঢাকা, ১ ফাল্গুন (১৪ ফেব্রুয়ারি) :    


ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধিত হজ এজেন্সি মনসুর এন্টারপ্রাইজ (হজ লাইসেন্স নং-৯৯৯) লাইসেন্স প্রত্যাহারপূর্বক জামানত ফেরত প্রদানের আবেদন করেছে। 

মনসুর এন্টারপ্রাইজের নিকট কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের পাওনা বা অভিযোগ থাকলে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রমাণকসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।    

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ অনুরোধ জানিয়েছে।
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